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সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী,
অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ,
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উপস্থিত সুধী।

আসসালামু আলাইকুম।
‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৫-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 
ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারিতে আমি ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদকে।
প্রিয় সুধী,
‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ ২০১৫-এর চূড়ান্ত খেলা কিছুক্ষণ আগে শেষ হল। 
ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫’-এ ৬৩ হাজার ৫০৯টি টিম এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫’ এ ৬৩ হাজার ৪৩১টি টিম অংশ নিয়েছে। কোন টুর্নামেন্টে এত বিপুল সংখ্যক দলের অংশগ্রহণের নজির আর নেই। সারাদেশে এই ক্রীড়া জাগরণ আমাদের শিশুদের নৈপুন্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করেছে। 
সুধিমন্ডলী,
জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্বাধীনতা লাভের দু’বৎসরের মধ্যেই ১৯৭৩ সালে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেন এবং ৩৬ হাজার ৭৪০টি স্কুল জাতীয়করণ করেন।
বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের ৪০ বছর পর আমাদের সরকার ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। সেদিন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমরা ঘোষিত পদের চেয়ে ৫ হাজার বাড়িয়ে ১ লাখ ৮ হাজার ২০০ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেছি। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ জাতীয় উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই আমরা আমূল পরিবর্তন করেছি।
আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। এ বছরের পয়লা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি নতুন বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। 

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৩৮ জন। ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে অংশ নেয় ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৩৮ জন। পাশের হার ছিল ৯৮.৫২%। বিপুল জনগোষ্ঠী অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোর পথে বেরিয়ে এসেছে। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শিক্ষাঙ্গনে এখন ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতি হিসেবে আমরা ২০১৪ সালে ইউনেস্কো প্রদত্ত ‘পিস্ ট্রি’ পুরস্কার অর্জন করেছি। 
প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ,

আমরা আজকের শিশুদের চোখে স্বপ্ন এঁকে দিতে চাই। সে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে তারা যেন পৌঁছে যেতে পারে যার যার ঈপ্সিত ঠিকানায়। তাই পুঁথিগত শিক্ষার বাইরেও আমরা তাদের সঠিক শারীরিক, মানসিক বৃদ্ধির প্রতি নজর দিয়েছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়মূহে প্রবর্তন করা হয়েছে ‘স্টুডেন্ট কাউন্সিল’, যার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে গড়ে উঠবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা; তারা হবে সহমর্মি ও সহনশীল। একইসাথে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে।
প্রিয় সুধী, 
আজ আমাদের ছেলেমেয়েরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি ইভেন্টে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে। সাম্প্রতিক এসএ গেমস্-এ আমাদের মেয়েরা সোনা জিতেছে। ফুটবল ক্রিকেটসহ প্রতিটি খেলায় সাফল্য অর্জন করে বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছি।
আমি আশা করি এ টুর্নামেন্টসমূহের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠবে নেতৃত্বের গুণাবলী। বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রচলনের মাধ্যমে ছাত্রীদেরও নিয়ে আসা হয়েছে প্রতিযোগিতার অঙ্গনে, যাতে তারা কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে না থাকে। এ দু’টি টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা জাতির পিতার সংগ্রাম ও বঙ্গমাতার ত্যাগের ইতিহাস জানতে আগ্রহী হবে। তারা আত্মবিশ্বাস ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে বেড়ে উঠবে।
ছোট্ট সোনামণিরা, 

একদিন তোমরা এ দেশেটাকে চালাবে। তোমরাই জাতির পিতার স্বপ্ন অন্তরে ধারণ করবে। আজ তোমরা যেসব দল মাঠে রয়েছ তারা অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে এই জাতীয় পর্যায়ে খেলার জন্যে উত্তীর্ণ হয়েছ। এ এক বিরাট পাওয়া। ইউনিয়ন থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এ দু’টো টুর্নামেন্ট চালিয়ে আনা একটা বিশাল কাজ। এ জন্য সকল খেলোয়াড়, সংশ্লিষ্ট স্কুল, কর্মকর্তা-কর্মচারি, এসএমসি’র সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় ক্রীড়া অনুরাগী ও প্রশাসনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
খেলায় হার-জিত নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। সবচেয়ে বড় হল খেলায় অংশগ্রহণ করা। আর অংশগ্রহণের মাধ্যমে খেলা থেকে অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। এই শিক্ষা যদি তোমরা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হও তবেই এ টুর্নামেন্টের সার্থকতা। 
আজকের খেলার চ্যাম্পিয়ন দু’টি দল, কক্সবাজার জেলার পেকুয়ার রাজখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়ার কলসিন্দুর প্রাথমিক বিদ্যালয় -কে আমি অভিনন্দন জানাই। একই সাথে দুই রানার্স আপ দল – দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জের মরিচা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় ও রাজশাহী জেলার বাগমারার খর্দ্দকৌড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় -কেও জানাই অভিনন্দন। আমার আশা, হয়তো এখান থেকেই একদিন এমন খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে - যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।
এ দু’টি টুর্নামেন্টের সফলতার যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা যেন আমরা অব্যাহত রাখি - এ কামনা করে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


